০ প্রলভ্যতে] 


(সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০০৯, সংখ্যা ৬৩. 
মা নিন আলোর ডর ছটা লারা দয়ার ঘারে, বাংলানেশটাই ঢেকে আছে লোভসেডিতরের জীথারে 


লোডশেডিংয়ের দেশ 


স্যাটেলাইট থেকে এই ঘট ভোলার সময বাংলাদেশ বিশু ছিল না । 


রাতের জধারও যে কতটা সন্দর, তা 
সিঙ্গাপুর না দেখলে বোঝার উপায় নেই 


আঁধারের বুক আলোকিত করে গর্ভরে আর এটা রাতের ঢাকা শহর। কিচ্ছু 
মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে টরন্টো নগরী দেখা যাচ্ছে না 


(কোন পাখিকে লোডশেডিংয়ের প্রতীক বলা যেতে পারে? 
|কিতি কাক ও কোকিল (পৃথিবীর কোনো রং ফরসাকারী 

ক্রিমই তাদের কাজে আসে না)। 

কাতিলায শী াথা থেকে ঢুল পড়া কিসের লক্ষণ 
এ মাথায়, লোডশেজিযের লক্ষণ । 

ভিটা 'এ'র অভাবে কী হয়া 

এ চেখে রাতের বেনায় লোডশেডিং হয়। 

রাজপথে কখন 

যখন ওই পথে কোনো ভিসাহলি যায়। 

রী 


আকাশে মেখের লোডশেডিং থাকে, তাই । 
মহাশূন্যে এত অন্ধকার কেন? 
সেখানে এখনো িদ্ুতের লাইন পৌঁছায়নি বলে। 
বাংলাদেশে সবচেয়ে বোপি লোডশেডিং কোথায় হা 
লাইট, ফ্যান ও টেলিভিশনে । 
আকাশে কখন লোডশেডিং হয়? 
জ দিনের বেলা সূরযহহণ হলে । 
অমাবস্যা হয় কখন? 
জ যখন চাদ ফিউজ হয়ে যায়। 
শহরের বেশির ভাগ লোক ওয়াসার পানি পায় না কেন? 
ওয়াসার পাইপলাইনে লোডশেডিং হয় বলে। 
দাত দেখার সময ডাক্তাররা মুখের ভেতর লাইট মারেন 
কেন? 
সুখের ভেতর কারেন্ট থাকে না, জায়গাটা অন্ধকার 
থাকে, তাই। 


সরমে দিবসের কার্টুন! শম্ 


দুটি ছড়া 


সারওয়ার-উল-ইসলাম 
যাচ্ছে চিড়া ভিজে! 


দেশের মানুষ পাচ্ছে খবর 
হচ্ছে এসব কী যে 


একসকিউজ নি, এই মে দিবসে ] [থাকে যে বাঃ দেশ চাকরি নাই। বেকার 
অপনার কিছু বলার আছে? স আছি, পারলে একটা কাজ দেন! 


গরশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এম আলোসপ সোমবারের রেনড়প্র 
হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত যোগাযোগ : সিএ ভুবন, ১০০ কাডী নজরল ইসলাম 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ₹-7101 :1880101100-010,010 


বাড়ি 
বিন ছাড়া 
আনন কী সব 
রয়ে গেল 13৪০ 
'হান্দ্রে ডে্'-এর 
এটা হলো উল 


যা করি আর হা করি না 
যেই দিকে যাই বাস কি ডান 
সংশোধনের সুযোগবিহীন 
তুমি আমার সংবিধান। 


রা 


লাম, আলমের জীবনে 
মতোই 


একদিন বললেন, হবে না। সেকি আমার মনের কথাও নিচের দিকটা ভলি তার দত দিয়ে 

১ দেখো, আমাদের বাড়িতে বুঝতে পারল সে তার দুলাটি ছিড়ে শতচির করে দিয়েছে। আমাকে 
তত একটা কুকুর পুমলে বেশ ধারালো দাত বার করে লি তাকে ছেড়ে দিয়ে তার 
উড ভুলো টির কমা | পি দার 

জীবনটা বিহী। একদিন সকালে উঠে দেখি আমার নিফেপ করে বিভব চলে গেল 
তৈঁতি কথাটা নে মনে একটু আঘাত. আটের নিজে বাড়ির ভেতর। 
চা পাম মার সতছলে তার সা জি আমার তীর ভালোবাসা আগায় 
ষ্ 3:15: 


ক ফুটবল 
চে টিকিট পরত ভলি গলাধরণ 
করেছে জেনেও নিজেকে বহু কষে 
সত রাখলাম। একলিন বারান্দায় 


চির একরাপ কালো উল পড়ে ছে? ঘোর সালা ফেলার সির ভেতর: খালিশোর শগ্াওলো যর ুকষোচছল, 

টি খালিকটা উল লা হযে বেরিয়ে আছে খেকে আমি এদিক-এলিক দেখে নিয়ে তখন ওই লি সবগুলো ভগ খেকে 

উর লেজের মতো। আমি ধরে গিয়ে ছু বার করে ভলিকে দেখিয়ে টেন সুলে নিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিল। 

উনি দাড়াতেই উলের রাশ থেকে গরর- শালিয়ে বলল্ম, ফের এ রকম করলে সনে হলো, সাদা পাখিরা হাতা 

নত গর গ্জন শোনা গেল। আমি তার তোর পিঠে শব । উড়ে বেড়াঞছে। আমি তাকাতা়ি নিচে 
. দিকে চো পাকিয়ে বলাম দে জুলি মলে হলো আমার কথাটা বেশ জুটি লেখে লিয়ে সেল এ 


অর্থ প্রথম দর্শন দুজন দুজনকে. মন দিয়েই শুল। এমনকি মনে হলো 


1 
হর 
] 


্ লে পাড়ার ছোড়াপোর নট তখন 
ৈ লি মরা যেনে তাদের তরি 
ঃ টি 
নটি এবার আমি বৈ হারালাম সত 
বললাম, আর পারায় না। এখন 
) উচ হচ্ছে ওই ভগিকে জানালা 
2 গায়ে রাজা ফেলে লেওয়। আমার 
7 এছ ভাবে গলে হাত দিয়ে চোখ 
করে 
ডি যি আই রিও ঠা 
টা । অতএব, হলো 
শি একট টাকে আয়ে অত ১০ 
কিনোমিটার দূরে নিযে ছেড়ে দেওয়া 
ক মু বেশ এক টুকরো 
রি হাম অতি যে ভরিকে খাওয়ানো 
হলো পরে হালে ট্া্সিতে ভোলা 
হলো ১০ কিলোছিটার দুরে কাটা 
খেলা নিন জায়গা তাকে টযা্সি 
এ কলা না লাগা নোডে জাল সে ছে. কে নামানো হলো এবং আমি 
[9 এ গদ্গদ হয়ে বল, জানো, এ হচ্ছে কথাটা জার ই দিই 
অতি পল মেয় তো, তাই নাম উলি। আমার ছুট খুজে পা? 
7 ভাল আর উপর ভেতর থেকে আহা, ওটা আমার শখের ছড়ি 
চু অর আমার সতী দিকে চাইল। আমার এক বর 
নি ভাল সো ভাব দেখে মনে হলো, নীতকলে, বাইরে 
নি সে ভার মালিককে ভিজে তো বাইরে যাওয়ার 
হে করছে এই অত লোকটা কে? হল করে ফেলল 
অভি এখানে কেনঃ দেব সক কামড়ে বাইরে নিয়ে দিয়ে 
তি আমি হী মন রেখে বললাম, এ, কেই ডলি গে 
রঃ তেতো হয়ে উঠল 
তব আচার আপেক সি উর 
অথচ আমার অত 
আর এমন বাশ 
বলব, আমার রী 
& নাড়িতি আসেন তখন হালের সঙ্গে 
রর হায় ফেল 
গায়ে হাত বোলালে ও কিছু বলে না! তের 
তি. কুল রোধহ মলের কথা বুঝতে আর আমার ব্রা যন আসে, তন অগা আমাদের একসঙ্গে আবার ঘর 
১ পারে লিও পারুল বোধহয় সঙ্গে তার ভতাটা সূ চুলোয় যা করাতে হলো: সনে মে বুঝলাম, এই 
5. সঙ্গেদে আমার শী হাতখলা চাটতে অর থেক ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সাত ভি হাত থেকে আমার পরিভান 


£ 
ই 


পাতা দেকনা। আৰ সুযোগ-দবিধা রসিয়ে রেখে আমি গেলাম নাকি? ভাহলে কিছুদিন ধৈর্য ধরো । 
জেটিপভনেশে লী বা কিন আনা জন ফিতে বাল মাকে একি 
ওকে বিয়ে সেক, ও এ বাড়িতে. এসে দে, আমের সে বু য়ে. দেব কথা লি 

33. একটাসামনয কুকুর ছড়া তার কিছুই লাফাচ্ছে ভার ডলি ঘেউ থেউ করে 

নয়! ওকে মাথা তুলতে দেওয়া ঠিক ভয় দেখাচ্ছে। আর বেচারার প্াদ্টের ভি সাদিন: ১১১১০ ৭ 


বুকে লাহি মরার আখে চিতা করুন, আপনি ভালো দৌড়াতে পারেন তোঃ 


সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সে বেড়ে গেছে দখলের দৌরামময। 

দলের কর্মীর নিজেনের শক্তি খাটিয়ে ভোগ করছে রায় 
জায়গাগ্ডলো। এই দখল করা ভ্াায়গাগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিতে 
পারে আরও কিছু দখলদার সেই সব অদৃশ্য দলদার নিয়েই 
আমাদের আজকের আয়োজন। এই দখলফারীদের খুঁজে বের 
করেছেন আদনান মতিন ও মিউদ্িনকাউসর 


| কিক্দদদ্ঘলে 


মালহোল কেউ লখল করতে পারেনি, কারণ দখখ করতে গেলেই তার ভেতর পড়ে মায় 


তার সন্য কেনা কল্িউটারে অপারেটিং স্টেম ইনস্টল 
[করতে পারছে না। যখনই কাজটার ৭ থেকে ৮০ ভাগ 
পর য় তখনই নদ চকে যায় । জাকে ভাবা শক 
থেকে কাজটা করতে হয়। ২০২১ সালে যদি দেশটা সত্যি সহি 
ভিজিটাল হয়ে যায় তারই ্রন্ধতি হিসেবে বেচারা নতুন 


আধা গোসল হয়ে বের হলেন হন 
উন বাবার নিবে তাকিয়ে ইয়া ললে একটা ভোট চিৎকার 
দিল এমনিতেই তার বাবার নেভাজ ভিরিক্ি সেই সাতনকালে 
ঘুম থেকে উচ্টে ফফিসে যাওয়ার সময় দেখেছেন বসায় নিদযং 
নেই, এখন এলেও দেখছেন বদ নেই। এই অবছথায় 
ছেলেটা এমন কী পেয়েছে যে ইয়ছ বলে চির হক করবে 
দাবা, বারা পুশিবতে তৌ টাহম মেশিন আবির হয়ে গেছে 
হানা দিলেও বাণা ভার লিকে যে চাহনি দিলেন সেটা 
মতো খু ওর নিদেশের মতো। কিনতু বরাবরের মে 
রবিন বাবার মেভাজকে তোরা না করে বলেই চলল, “আচ্ছা 
বারা ধরো ইতলযাড, আমেরিকা, কাপ, অস্ট্রিয়া থেকে একভুন 
নিত লোক মি ংলাদেশে আসে, ভোলে সে দেবর 
বা চপ: তার ধা েয়েছে কি টেবিলে বসতে পারছেন লা 
বি নেই, ফ্যান না ঘুরলে তিনি আবার খেতে পারেন লা: 
এবার বোধইয় তিনি একটু মলোষোগ দিয়েছেন ছেলের কথায়। 
আপাতত বিনা আসা পরযত ্েণ ফলত আছে 
ক কাটানো বায, তক গল সেই হক কালের 
তাস বইয়ে যা যা পড়েছিল তালের পূ্বপুরলর সম্পর্কে 
তার বাব চি এষানে লেখতে পাবে তার মানে নে তার 
সময়ের অভীতে চলে গেল । আবার বাংলাদেশের একজন যদি 
ইং, আমেরিকা কিংবা রা, জস্লিয় য়, নে গিয়ে কী 
করুতে পারেনি ওখানে উই চলছে। 
ভর মানেকী? একই পিনীতে জামা চাইলে অভাত এবং 
পারি টাই মেশিনের ধারপটা তো এ 


নে হতো কষে একটা থাড লাগাতেনঃ 
বি এই লোপেজ রা্ার হসহনীয় জাম 
আর আওয়ামী নীগ ও তাব অসংগঠনগোর রাজকভার 
বারের মধো ভীল আনে হো রন সুর একটা মিছ বলেনি । 
বর্তমাল সরকারের প্রধানমন্ত্রী যিদ ছেলে সজীব ওয়াজেদ 
অয় সেদিন এক টেলিভিশন বারে ওয়াইফ প্রযুক্তিকে 
কয়েক বছরের মধ দেশের হতিটি উপজেলা পৌছে দেওয়ার 
বা বলেছেন। শুন শব ভালো লোগেছে। আমরা নিশ্চয় বর্তমান 
সাবের ছে ভিজিট বাংলাদেশ খুব শিগলিরই পেয়ে 
মাচ আরও ভালো লাগত যাস তিনি বলতেন ওয়াই কি 
প্রযুক্তি চালাতে কোনো বিদুৎ লাগে লা 
বিদ্ পৌছাতে দেরি হওয়ার কারণে আকার বেলির ভাগ 
আনুষই কের হতো, ইদানীং কিছুটা পরব এসেছে, ওসব 
ভায়ণার এসন সানা মানুষও দে ায়। একটি চিত ্যানেলে 
এক বিজ্ঞপনদাতা এলে অভিযোগ কালে, আমরা আর 
বজ্গাপন দিব না। যে হারে বু ময়, তাত মনুদ টিভিই তে 
দেখার সময গায় না। এ 
প্রান্ত একটি জঞচল মে এদে এক গুতিনিদি ভার পত্রিকার 
2 
তে লো পরত বললেন, ওানে শাতিদিন সভেরো নাঠানোবার 
কারেন্ট যায, মার একবার গোলে সাত-আট ঘট কারন আদে 
না ব্যাপারটা কিছুটা তা-ই, ঠক বোঝা মায় না কতক্ষণ বিদ্যুৎ 
খাকে আর কতক্ষণ থাকে না। 
আপনি কি জানেন ছারলীগ কেন বামাসে নিজেদের মধ্যে 
লামার কে? কার জচছে লোডশেজি়ের হালে ভাবা 
চিকমতো পড়শোনা করতে পারছে না? ভাই জানার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা পরতিবদের এই ভি বেছে নিয়েছে 
বি মার জনা তো আর বিরোধী ললকে দো করলে হবে 
না, তাই মারামারিটা লাগে নেরদের মগোই। 
বঠমন সরকারের প্রধানের আগে নিজেদের 
ইপতেহারাে বললেন বদলের সনদ সেটা বোধহয় 
অনেকে ভে গেছেন, কলে যাওযাটাই সংগত আওয়ামী লীগের 
সব নেতা করী-সমরথকৈর জনা একটা পরীক্ষার আয়োজন করা 
কার । সেখানে ওধু একটাই থাকবে, ২০০৮ সালের 
দর্বানের আগে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার ছেঁেছিল সেখান 
খেকে বত সারে স্লো" আলীয়া ্ী 

আগনিও দিয়ে দেখতে পারে। বন সেদিন পরীক্ষার 
হলে যি বিভা থাকে তার জনয পরীক্ষা লাতিলর বাবস্থা 
ঘাকবে কি না, সেটাও ভাবা দরকার | 
২০০৮ লালের ২৯ স্বর সকালে ভোটবোকছ থেকে সুব ছালি- 
সুলিজবে 


নে লিক পাল ভোনে তার হাসি কান পরম 
লা হয় টিউপনির জমানো টাক দিয়ে বাজার করে 
দাওয়াত করে খাওয়া়। খাওয়ার টেবিলে ঠিক 
শরধানমন্ত্র মতো করে দেও নলেছিল দিনবদনের কথা, নতুন 
বাংলাদেশের কথা। এবারই প্রথম ভোটার হয়েছিল সে। 
পপমবাবেই তার জোট জেয দল ক্ষমতায় গেছে তার তো 
মুশ হওয়ার কথাই কৌশিক এখন আর কোনো আনামের 
বাসায় না। কারও সঙ্গ দেখা হলে লা মাথা নি করে 
ফেলে মনে যনে শু ভাবে, 'আমরা কি এই জাওয়ামী লীগ 
চেয়েছিলাম? আমরা কি এমন একটি সরকার চেয়েছিলাম? 
তাহলে কি এ দেশের মানুষে ভাগ্য কোনো দিও বদলাবে নাঃ 
হাম আজাদ বলেছিলেন, ভাহাদের যায় লিলা ভালো 
যায় আজ তো বদ ভাও কয়েকবার এসেছিল, কি 
আগামীকাল 


ভঙ্গ ০৯০৮ 


লাল বাতি জুল ব্যবসাগতিঠানে। 
অন্ধকারে ঢেকে যায় চিরচেনা জগৎ । 
আতঙ্কে থাকে সাধারণ মানুষ । 

দলে দলে মশা কামড়াতে থাকে নির্বিচারে । 


শান খুঁজতে খোলা মাঠে বেরিয়ে আসে সবাই । 
হয়রানিতে 


ঘোকাবাজদের দৌরাম্য বেড়ে যায় অলিতে-গলিতে। 

হচ্ছে বে আশপাশের জনে কা পাতে ঝাপ দিতে। 

নয়টা-পাচটা অফিস করেও বাসায় যেতে ইচ্ছে করে না কারও । 
গতিপথ নগরজীবনের 


বাজরা, অন্ধকারে বুঝেগুনে মারামারি কোরো, ঘুঘিটা বাবার নাকেও লাগতে পারে। 


মলা রস 


অতিরিক্ত লোডশেডিংয়ে দৌকানের অবস্থা. 


ভন ভন ফ্যানের দোকান ইলেকট্রিক গিটার শপ 


এখানে ইলেকটক গিটার ছাড়াও কিবোর্, সাউ সস বিক্ি করা হয় 


জিনজিরা ফ্রিজ মার্কেট 


নে দৃিবীর সকল দেশ এমনকি জন রহ রি অজ নওয হ।  লোডদেজয় ২৪ টা নো লে খান থেক মি মন নার বু 


রে সদরঘাট, 


লকাট্রক পণোর হাট 


ভাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু 
নেই ানেন না, শুধু তাদের জন্য রলা। 
পিিজীবনে দারুণ মজার এক মানুষ তিনি। কতটুকু 
মজার বোঝাতেই এবার এসেছেন আলোচনে । 
সঙ্গ ছিলেন জিনাত রিপা 


ফরীদি কেন বিখ্যাত? 
ই আম কি বিখ্যাত নাকিঃ তাজতব ব্যাপার 
বুদ্ধিমান আর বোকার মধ্যে পার্থক্য কোথায় 
নি প্রথমে বরং মিলটা বলি। দুটোই 'ব' দি 


আশ্চর্য হন.. টু 

এ ঢাকা নেই, তবু দেশটা ঠিকঠাক চলছে! জন্য! 

কোনো ব্যাংকে ডাকাতির পর প্রথম কোন কাজটা করা 
হয়? 

জ এ দেশে যেকোনো দুর্ঘটনা মানেই তদন্ত কমিশন 


ন। 

ঢাকা শহরে এখনো যে দু-একটি গাছ দেখতে পাওয়া 
যায়, ভার পেছনে কী কারণ বলে মনে করেন? 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি এখনো জীবিত! 
আলাদিনের চেরাগ গেলে কী করবেন? 

জ জাদুঘরে দিয়ে দেব। 

কোথায় আপনার হারিয়ে যেতে নেই মানা? 

জজ সনে 

কী কারণে এখনো অস্কার বিজয়ী অভিনেতা হতে 
পারেননি! 


জজ পক্ষপাত, বুঝলেন, পক্ষপাতের কারপেহ এখলো 


খাবেন? 
'লবণে আয়োডিন থাকলেও চিনিতে থাকে না কেন? 
ক এক শরীরে আর কত লাগে? 
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ঢাকা শহরে 
প্রচণ্ড গরম, 
নতি 


না। চলুন, সেই রকম কিছু 


বিন্যাসকৃত এলাকা দেখা যাক। শহর ঘুরে 


এখন পরায় দুই কোটি। শহরের আনাচ-কানাচে যে যেখানে পারছে মাথা গৌজার ঠাই খুঁজে নিচ্ছে 
সমস্যা, যানুজট--এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লোডশেডিং! এসবের মধ্যে অনেকেই তাদের কাজি 


বিন্যাস করলেই কিন 


ঢাকা শছরে মানুষ বিন্যাস... 


মিরপুর ৬ ৬ ও 
শুধু মির বংশীয় লোকজন এ এলাকায় 
বরন অন হোলো বং বদের 
লোক এখানে থাকতে পারবেন না। 
যাদের নামের আশপাশে মির কাটি যু 
থাকবে, তারা এই এলাকার বাসিন্দা হতে 
পারবেন। যেমন: মির কাশেম 
শি 
হারা সব হারিয়েছেন, একেবারে 
নি লি রি দউবানও 
পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা খাদের নেই, 
তারাই এই এলাকায় থাকবেন। 
(নি) যা থম রথ বান ড় রহ 
একেবারে মান হযেছে, কায চিদের 
নিবাসস্থল হিসেবে নোয়াখাল্ীকে বেছে নিতে 
কল্যাণপুর ৬ ৬৪০ 
দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় যারা সব 
সময় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, তারাই 
কেবল এ এলাকায় সুযোগ 
পাবেন। এ ক্ষেত্রে নেতারা 
অগ্রাধি 


মহাখালী 


বাসায় এত এত মগ আছে, যা, 
দেখলে যে কেউ আপন মনে বলে ওঠে, 


একবার হলেও বাগানে এক দিনও কাজ 
করেছেন, অথবা কমপক্ষে এক হাজার 
গাছ লাগিয়েছেন, তারাই মালিবাগকে 
আপন করে নিতে পারেন । 


সদরঘাট ০৬ ০৪ 


হেব লোক সবাইকে দেখান হে তারা 
দত 


কি নুরে (সদরুঘাট, 
বসি 
গন 


(ব, ৪). এখানেও যদি কেউ বিান-বালিশ কে 
নিযে আপনাকে ক দেখ, তাহলে আপনি 
কুক্ষেতের এল হেন সবে আজীবন স্ানন 
পাবেন 


যাত্রাবাড়ি ৪ ৬ ও 
নাটক সিনেমার এই যুগে দেশ থেকে যাত্রা 
উদ্লেই যেতে বাসেছে। এখনও অলেকে, 
আছেন যারা এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। 
তাদের অব্ঘনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো 
নয়। অতীতে যাত্রার সঙ্গে সংশ্িষ্ট ছিলেন 
এবং বর্তমানে আছেন এমন লোকরাই 
এখানে বদবাস করতে পারবেন 

চে 

যাদের নানি এখনো জীবিত, কেবল ভীরাই 

নানিসহ এ এলাকায় থাকতে পারবেন 

নানি গত হয়ে গেলেই তারা র্যাংকিং 


অনুযায়ী ঢাকার অন্য যেকোনো জায়গায় 
শিফট হতে পারবেন । 


গুলশান ৬৩৩ & 
াপাবাজিতে বা গুলমারার ক্ষেত্র যারা 
নিজেদের অসীম উ্তয় নিয়ে গিয়েছেন, 

টা হাদের একনামে সারা দেশের পোড় 


খাওয়া মানুষ চেনে, কেবল তারাই এই 
স্থানে বসবাসের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। 


শান্তিনগর ৬ ৬ ও ও 
বাংলাদেশে শা একটি অপেকষিক 
ধারণামান্র। তবু যারা ভাবেন যে অনেক 
শান্িতে আছেন, স্টাদের জন্য এই এলাকা। 
তবে ঢাকা শহর যে অব তাতে কোনে 
প্রকৃত লোক পাওয়া যাবে না যে এই 
এলাকার আসল বাষিন্দা হতে পারেন । 


ফার্মগেট ৬ ৬ ৬ ৩. 
যেসব লোক ভীবনের বিড ক্ষেতে 
বনুবনধবের কাছ থেকে গাধা, গরু উপাধি 
পেয়েছেন, কেবল ভররাই হবেন ঢাকার 
এহ খামার অংশের উপযু্ধ দাবিদার । 
দাহলী কাজ কারে যারা বাখের 
বাচা ও সিংহের বাচ্চা উপাধি অর্জন 
করেছেন, টারাও অধিকার পাবেন। 
বাংলা সিলেমার নামকরা নায়িকারা যখন 
ইচ্ছে এখানে বেড়াতে আসতে পারেন। 
সাবধানে, আশপাশের লোকজন 


কা শহরে সব এলাককাই ভাকা খাক্ে__-লোভশেভিংযের জাপরে। 


পর্ণ যেন উঠে নাষায়। 
€)- 


ধরচিঠহ 
৮৬০ দু 


জং রী ৬ ওরকম নর এও 
আআ এগ করতে পারিনি ॥ তুই তং জে ছুট চুর ক... 
কোনো সমস্যা হয়নি তোঃ সব ুুীুনে ছিলাম তুই ছিন আমাদের 
০.০ ক দশে স&, অহন 
রা ভিিনকরালোদ দা 
জলজ রান আলি ছু্্যোগে আমার গিঠ 


বিনাদিরাররাহ + চ ছুয়. 


ইতি তোর বোন 

৫৯ 
পট মণ 

১৩১ প্রিয় পাঠক, ওপরের চিঠিটি 

রস চিঠি-২৩ : উত্তর নদ 
সেদিন ধুমকেসুর মতো এলি ভার উষ্চাবেগে নেরিয়ে গেলি, ঘটনা কী$ শুনলাম ভি টি 

(তোর ভেতরে মাকি কিসের বড় বইহে? ইদানংনাকি ছাদে চিত হয় ওয়ে মেখে পুরন 

কা ভারা শিস সেদিন তোর চাঢা চান মিয়ার সঙ্গে রায় দখা, তার চিকানায়। তিনজন সঠিক 
সেই জনলাম এসব! সুর লী চায়ের নোকানে একদিন আক বিঙ্ারিত উততরদাতার প্রত্যেককে দেওয়া 
গুনব। তবে তোকে সাবধান করি, সহঙ্ে কাউকে বিশ্বাস করিস না, আঞ্জকাল হবে ৩০০ টাকার প্রাইজবন্ড । 
ধড়িবাজ লোকের সংখ্যা নেক যা-ই হোক, তোর মঙ্গল কামণা করি সব পাঠানোর শেষ তারিখ ১০ মে। 


টা 
18581 রদ চিঠি-২৪, রস+আলো, 


শা 
কাজী নজরুল ইসলাম 


মো. নাজমুল হোসেন, হোনেনীগঞ্জ সন্ধা লজ, রাজশাহী । এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
জাঙ্গাতুল ফেরদৌপি মৌ, শেরেখাংলা গো, খুলপা । ঢাকা-৯২১৫ । 


রিয়াজুল ইসলাম, মোহামদ্র, মাগুরা । 
ছলনা 


পল চিঠি আপনি খখপই খুলুন শা কেশ, সেটাতে রস পাবেন শা। গর ডিচি ক্রি পেওয়া হয়, রস ক্রি সেওয়া হয়া না। গু. 


তন বন্যা 


সংলাপ : অনিক খান 


সংসারে জিম্মি 
করে রেখেছিলে? 
হে হে হে, এখন 
বোঝ কেমন 
লাগে! 


এক, তুই এভাবে শুধু মার 
খেয়েই যাবি? কখনো রাখে 
দাড়াতে 

পুরুষশাসিত সমাজ তোর 
ওপর হি ্ািবাদর খর 


উক! হুপ করেন তোঃ 
আপনের এই ডায়লগ 
নার চেয়ে মাইর 


একলমই মেলে 


নিতে পারছি না। 


এইবার 
কোথা 


ধরেছ? কিন্ত আমার কী 
(দোষ? আমি তো এই ছবির 
চন্দ (] ভিলেন। জামি তাদের খুন 


তখন আমাকে আরলি 
না কেন? তখন মরলে তো 
আর এই হাসাকর ডেস পরে 
করতে হা 
তার চেয়েও হাসা, 
পলল+আলোন এই ফিচানে, 
ছবি আসত না। 


র দু না হোক, নে লেলে একটা সন্দ তো বলতে লারবেন গু 


সা 


যাপিউনরস 


বিদায়ের আগে শিরোনামগুলো।... 


'দিন থাকার পর বিদায়, বিদায় নেওয়ার আগে 
সংবাদ শেম করে বিদায় অনেক [নেবে মেহমান, রঃ স্লো 


নেওয়ার আগ মুতে সংবাদ বিতর 
বা নেওয়ার আগে 'আরেকবার-. 
পাঠক-পারিকারা ঘটা করে জা মেয়ানোতী্ মাছের তরকারি খেয়ে পেটের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘঢা। 
জানিয়ে যান শিরোনামগুলো। জর টয়লেটের দিটকিনির নাজুক অবস্থা এবং টয়লেটে ফুটো বদনার অবস্থান । 
আমাদের প্রাত্যহিক ভীবনে প্র বাকার ঘরে পর্যাপ্ত মশা ও ছারপোকার আনাগোনা! 
যদি এর প্রভাব পড়ে, তাহলে শর একন্ পুরোনো বন্ধতের খাতিরে এই কয়েক দিন অবস্থান । 
কেমন হয টাই ঈ্চ্ছেন শর স্ঞানে আর কখনো এই বাডিতে বেড়াতে না আসার সিদ্ধান্ত ড়া 
ইকবাল খন্দকার  চেনাজানা এক দোকান থেকে অনেক কিছু কেনার পর এবার বিদায়ের পালা । আর 
বিদায়ের আগে শিরোনামণুলোর পরিবেশনা- 
শর একই দোকানে সব জিনিস পাওয়া যাওয়ায় আমাদের ব্যাপক সষটি। 
জর কিছু কমিশন দেওয়ায় এই সন্ত নতুন মাত্রা যোগ 
গ্র বকেয়া টাকাগুলো মাস দুয়েকের মধ্যে না চাওয়ার জন্য ম্যানেজারের প্রাতি উদান্ত 
আহবান 
জ নিদিট সময়ের আগে জামার রং নষ্ট হয়ে গেলে ফেরত দেওয়ার হুমকি । 
ম্যানেজারের পক্ষ থেকে চা না খেয়ে কফি খাওয়র সিদ্ধান্ত চড় 


অনেকদিন জেল খাটার পর শান্তির মেয়াদ শেষ হলে জেল খেকে বিদায় বিদায়ের 
আগে শিরোনাম্ুলো আরেকবার- 

শর ব্যভিগত উদ্যোগে জেলকে সথরবাড়ি' আ্যাদান। 

জবর বিশেক বিনা গরচাপাতিতে কাটিয়ে দিতে পারায় ব্যাপক উচ্াস। 
এমন বাকিঝাষেলমু্ত জীবন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য রায় বশত মনপকতা। 
শর জেলখানায় বসে বাসে জা ধরা ছাহা বইয়ের রচনাকাজ সমান 

ফুলের মালা নিয়ে বাইরে অপেক্ষনাণ চেলাপেলার পরত ৃষি িক্ষেপ। 


রাজনীতি থেকে আজকাল বিদ্যায় নিছেল জলেক প্রবীণ নেতাই। বিদায়ের জাগে 
085 ও 
দলের হাথে বিরোদী দলের নেতা-কর্মীদের লঙ্গ একাধিকবার 
চ্যান ছোড়াছুড়ি 
সর পা দেওয়া হবে বলেও না-দেওয়া এবং প্রতারণা । 
জ বাড নেতারা বুড়া" বলে ঢাকায় ব্যাক উন্তেনা। 
শির দেওয়া বাঁ লালন দুল গঠনের সম্ভাবনাও । 
শর এখন থেকে নিজের বাজার নিজে করা যাবে, 
কাজের ছেলে টাকা মারতে পারবে না--এ জন্য 
অতিমরায় খোশ আমদেদ। 


যে আপনার দীর্ঘ সময়ের সফরসঙ্গী, একসময় 
অবশ্যই সে বিদায় নেবে। বিদায়ের আগে 
শিরোনামগুলো-_ 


জজ জানালার পাশে বসতে না দেওয়ায় বিবি, 
অসন্া্ট 


ভু নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে দু-একবার গায়ের 
ওপর উল পালক ডোজ 

জা ক টে সে 
করলেও এ মুহূর্তে ভালো মানুষ হিসেবে 
সতদান। 


জর মজার মজার গল বলে মণটা সাদার করে 
তোলার জনয ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
ভর মোবাইল ফোনের নম্বর বিনিময় এবং ফোন করার 
অনুরোধ । 
কাজকর্মে ফাকি দেওয়ায় চাকরি চলে যেতেই পারে আপনার। 
থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় 


বসের কাছে একাধিকবার ক্ষমা প্রা্থুনা। 

সে মনে বসের হৌনগ্ি ভুলে গালিগালাজ 

এক দিনের মধ্যে গত মাসের বেন পরিশোধের আলটিমেটাম । 
বসকে বাগে পেলে দেখে নেওয়ার শুরুততৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত । 

“দেশে কি চাকরির অভাব নাকি' বলে আবাসান্ুা। 


লোকাল বাস থেকে বিদায় নেওয়ার আগে দেখুন, মানিবযাগ-মোবাইল ফোনও কেউ বিদায় করে দিয়েছে কি না। গু 


গলে যায় কেন? মধ্যে পার্খকা কী? 
সা. গোকুল, বুড়া জোবায়দা লিষিকা- বির, ফেনী। লিঃ 


মিজানুর রহমান 
অতিরিক গরমে একজনের পাত্রী পরিবারের সবাই ফরিদগঞ্জ, টাপুর 
ডিহাহজ্েশনের ফলে। মিলে খোজা যায়। করি বলেছেন, একবার না পারিলে 


সালাহ উদ্দিন ছাগলনাইয়া ফেনী । 


পুরুরী, ফুলবাড়ী, দিনাদপূর। দিনাজপুর 


ছাত্রলীগ আছে ছাত্রলীগ 
নেই কেন 


বলছেন কী। আরও একটা আমেরিকায় পাঠানোর বাব 
অ্ংগঠন!! কর দেবে 


শখিম, শাহজাহান বক স্টোর, মফিজ গজ, প্রধান সড়ক, 


অন শামিম আপনি পাচ্ছেন ১০০টযকার প্রাইজবনড। 


আপের রজামীতি আগ তা পানীতি 
যধো মিল কোথায় 


মাইজদী কোট, নোয়াখালী । 
আদর্শের দেহাই দিয়েই সন ক্ষমার যায় 


সবজানাকে প্রশ্ন পাঠাতে খামের ওপর লিখন 
সবজান্া সমীপে, রস+আলো! প্রথম আলো, সিএ 
বন, ১০০ কা নগর ইনলাম এিনিউ 


দেখ শত বার। আর আপনি মার ৬৩ 
সংযাতেই এ কথা বলছেন? 


শ্রম করতে গু লাগে তাক সরকারের সময নি দু জি 
অর নিয়ে করতে? সতী পালিয়েছিল কেন? লগ লোকে ধনাবাদ 
যোসা্হ ভিয়াসফিন আরা সৌরভ মাহমুদ, বাড়ী, রাসেল মাহ, মিরপুর ঢাকা 


জজ এসব ধনাবাদ বস+আলোর লঠব- 
পাঠিকাদের পরাগ । আপনার চিঠির 
কাজ লাগে। তার তড়াবধালর আশঙ্ায়। মাহে আমরা পেটা ভাগের কাছে 
পৌছে দিলাম 


তারেক: 
বিশ্বনাথ, সিলেট 
জজ নাহ, আপনার কত বৃদ্ধি! নাভ 
আর সব বিভাগে আপনি কেবল 
ভরায়গর দিকটা দেখান, মানের 
দিক দিয়ে এটা কি যে বড় নয? 


বস+আালোর হর 
সংখ্যা ঘেকেই আমি 
লেখা গাঠাচ্ছি। কিন্তু 
পয হাহ 
পন 
এ এ তত 
সা 
ূ লহ ফুলে জি দেহ 
চিন, লব, মো বরফ চাকরি খোঁজা সুর গা মৌজার লিয়ে এর ওটি লেখা 
নাইলন বিরান 


সং বেশির ভাগ 
গল্পই ছিল আমার 
অজানা। আর ছিল 
মারাসুক হাসির আর হা চ্ছদটা 
স্তিই চমৎকার ছিল। এন একটি 


কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


পরীক্ষার হল থেকে...__ পল 
এ | পক্ষ ডলছে। পিনপতন নীরবতা ছেলেটির দিকে। ছেলেটি ততক্ষণে 
হলে একটু পর পর তথ বেশ ল্িত হয়ে পড়েছে নিন 
বদের দন শোনা করে দে বলল, আল হঠাৎ 
যাচ্ছে। কারণ লোডশেডিং । গরমে ১4৮১৮6৮৮ 
ঘেমে একেকজন । অস্হা৷ 1 কথা 
9 
কেউই সহ্য করতে পারছে না... একজন পরীক্ষক বলেন, ভাগ 
তখনুই হঠাৎ চিতকার কবে উঠল. জ্রালো, খুশিতে সবাই একসঙ্গে 
কটি ছেলে কারে আসছে? চিতকার করো নাই। তাহলে 
চিৎকার শুনে সবই প্রথমে তাকল  মযািস্ ছুটে আসতেন? 


পরীক্ষার হলে দিৎ চলে গেলে খাতা দিয়ে বাতাস করুন, মাথা ঠান্ডা তো দুনিয়া ঠান্ডা । 


